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ভূসেভলদ গার্শিন 


বাতের বিদর্শণ 


_ কোনোকালে এক-যে ছিল ব্যাঙ। ব্যাঙ বাস করত জলায়, 
ধরেধরে খেত পোকামাকড় আর মশা আর বসন্তকাল 
এলেই জাতভাইদের সঙ্গে গলা লয়ে সজোরে ডাক 
ছাড়ত ঘ্যাউর-ঘ্যাঙ। ব্যাউ হয়তো ওই জলাতেই তার 
গোটা জীবন সুখে কাটিয়ে দত __ আঁবাশ্য যাঁদ-না 
কোনো সারসপাঁখ তাকে একাদন কপ্‌ করে খেয়ে ফেলত। 


কিন্তু হল কা, একাঁদন এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে তার 
ফলে তার জাবনের ধারাই গেল ওলটপালট হয়ে। 

একদিন জল থেকে উপচয়ে-থাকা একটা খোঁটার ওপর 
বসে ছিল ব্যাঙ, আর বসে-বসে মহা আরামে হালকা 
বাঁষ্টতে ওম্‌ পোহাচ্ছিল। 

ভাবাছল: “আহ্‌, কী চমতকার বিষ্টিভেজা 'দনটা! 
বে'চেবর্তে থাকার কতই-না মজা! 

বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে-ঝরে পড়ছিল তার চরর-কাটা' 
চকচকে পিঠের ওপর, আর তারপর ফোঁটাগুলো গাঁড়য়ে 
নামাছল তার পেটের নিচে আর পেছনের পা-দুখানার 


পেছনে এত আরাম লাগাঁছল তার যে সে আনন্দে ঘ্যাঙর-ঘ্যাউ করে ডেকে উঠোছল আর-কি, 
কিন্তু ভাগ্য ভালো যে সময়মাফক তার মনে পড়ে গেল সময়টা হচ্ছে হেমন্ত আর ব্যাঙেরা 
হেমন্তকালে ডাকে না, তাদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ ডাক ছাড়ার খতু হচ্ছে বসন্ত। কাজেই সময়মতো সামলে 
গিয়ে সে ডাকটা গিলে ফেলল আর নিঃশব্দে বসে-বসে আরাম পোহাতে লাগল। 

হঠাৎ মাথার ওপর অনেক উপ্চুতে হালকা, কাটা-কাটা স্‌ টানার একটা আওয়াজ কানে 
এল ব্যাঙের । আকাশে তখন একঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছিল, আর তাদের ডানার ঘায়ে বাতাস কেটে 
যাওয়ার সময় অমন একটা গানের, িংবা বলা যায় শিস্‌ দেয়ার, আওয়াজ উঠাছিল। হাঁসেরা 
সাধারণত আকাশের এত ওপর 'দয়ে ওড়ে যে খালিচোখে তাদের প্রায় দেখাই যায় না, কেবল ওই 
শিসের শব্দ শুনে বোঝা যায় যে হাঁসের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। ওইদিন আঁবাশ্য হাঁসের ঝাঁকটা নিচে 
নেমে এসোছল আর শূন্যে প্রকাণ্ড একটা অর্ধবৃত্তের আকারে এক-চন্ধর ঘুরপাক খেয়ে ঝাঁকটা 
এসে নামল ঠিক ওই জলার জলেই যেখানে ছিল ব্যাঙের বাসা। 

ঝাঁকের একটা হাঁস হে'কে বললে, 'প্যাঁক-প্যাঁক! আমাদের এখনও বহুত দূর পাঁড় দিতে 
হবে হে। এস, এখানে বরং কছ্দামছ খেয়ে নেয়া যাক” 

কথাটা শুনেই ব্যাঙ তাড়াআঁড় ঝুপ করে জলে পড়ে লুকোল। সে আবাশ্য জানত যে হাঁসেরা 


তার মতো প্রকাণ্ড আর মোটাসোটা কোলা ব্যাউকে খাবে না, তব সাবধানের মার নেই ভেবে 
সে ডুব দিল খোঁটার নিচে। 

কিন্তু হাঁসেরা কোথায় যাচ্ছে এটা জানার জন্যে তার এমন আকুলাবিকুলি জাগল যে সবাঁদক 
ভেবোঁচন্তে সে সাহস করে ড্যাবডেবে দুটো চোখওয়ালা তার মুখখানা জলের ওপর ভাসিয়ে 
তুলল। 

ঠিক তক্ষ্ান সে শ্ঘনতে পেল আরেকটা হাঁস বলছে, 'প্যাঁক-প্যাঁক! ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে হে। 
আমাদের তাড়াতাড় দক্ষিণে যেতে হবে হে, দাঁক্ষণে যেতে হবে! 

আর একথা শোনামাত্র বাঁক সব হাঁস সম্মাত জানিয়ে সজোরে প্যাঁক-প্যাঁক ডাক ছাড়তে 
শর করে দিল। 

ব্যাঙ এবার ভয়ে-ভয়ে বলে উঠল, 'আপনাদের কথায় বাধা 'দাচ্ছ বলে মার্জনা করবেন। 
কিন্তু ওই-যে বললেন দাক্ষণে যাবার জন্যে আপনারা এত তাড়াহুড়ো করছেন, তা সে-জায়গাটা 
কোথায়? 

ওর কথা শুনে হাঁসেরা ভিড় করে এল ব্যাঙের চাঁরধারে। ওকে দেখে প্রথমেই তাদের 
মাথায় যে-চিন্তাটা জেগেছিল তা হল কপ্‌ করে একগ্রাসে ওকে খেয়ে ফেলা, কিন্তু পরে তাদের 
প্রত্যেকেই ভেবে দেখল যে, না, ব্যাঙটা সাত্যই প্রকাণ্ড বড়, ওকে গিললে গলায় বেধে যাবে হয়তো । 
এরপর হাঁসেরা সবাই ডানা ঝাপটে-ঝাপটে 
একসঙ্গে তারস্বরে বলতে লাগল : 

ওহ্‌, দক্ষিণ জায়গাটা ভার চমৎকার! 
ওখানে এখন গরম। আর কা সুন্দর 
উষ্ণ জলের বাদা আছে ওখানে! আর 
আছে মোটা-মোটা, প্ররুস্টু সব পোকা! 
ওহ্‌, কী চমৎকার জায়গা দক্ষিণ-দেশটা ! 

হাঁসেদের উত্তোজত এই চ্যাঁচামোচতে 
কানে প্রায় তালা ধরে গেল ব্যাঙের। 
সে অনেক কাকুঁতিমনাত করে তবে 
তাদের চুপ করাল, তারপর অন্যদের চেয়ে 
যার বোঁশ জ্ঞানগাম্য আছে বলে মনে 
হল এমন ভাঁরাকগোছের একাঁট হাঁসকে 
মিনতি জানিয়ে বলতে বলল দাঁক্ষণ 
ব্যাপারটা কী। 

হাঁসাট যখন সব কথা খুলে বলল 
তাকে তখন অবশ্য ব্যাঙের মনে হল যে 


জায়গাটা সাঁত্যই আজব রকমের বটে। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ ছিল ভার সতর্ক, সাবধান, তাই 
আরও সাঠিক খবর জানার জন্যে সে শুধোল : 

ওখানে পোকামাকড় আর মশা পাওয়া যায় ক? 

“তা আর বলতে? পাওয়া যায় একেবারে ঝাঁকে-ঝাঁকে! জবাব দিল জ্ঞানী হাঁসটি। 

শুনেই ব্যাঙ ঘ্যাঙর-ঘ্যা৬ করে ডেকে উঠল। তারপরই তাড়াতাঁড় চাঁরাদক তাঁকয়ে 

দেখল হেমন্তকালে ডাক ছাড়তে ওর বন্ধুরা ওকে শমনে ফেলল কিনা । কিন্তু একবারের জন্যে হলেও 
এমন আজব কথা শুনে ঘ্যাঙর-ঘ্যা ডাক না-ছেড়ে উপায় কী! হাঁসেদের এবার ও মিনাত 
জানিয়ে বলল, 'আমাকেও আপনাদের সঙ্গে নিনননা কেন! 

“কথা বললে বটে একখানা! অবাক হয়ে জ্ঞানী হাঁসাঁট জবাব 'দল। “তোমাকে সঙ্গে নেব 
কী করেঃ তোমার কী ডানা আছে? 

ব্যাঙ শুধোল, “আপনারা রওনা দিচ্ছেন কবে? 

শশগাঁগার, খুব িগাঁগার” একসঙ্গে হেকে বললে সবকটা হাঁস। 'প্যাক-প্যাঁক, প্যাঁক- 
প্যাঁক! ভার ঠাণ্ডা এখানে । শিগগির আমাদের পাড়ি দিতে হবে দক্ষিণে, দক্ষিণে, দাক্ষিণে!” 

“আমাকে মানিট-পাঁচেক সময় দেবেন কি? মিনাতি জানিয়ে বলল ব্যাঙ। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 
দফরে আসব আম, আর যাওয়ার উপায় একটা-ফিছ; মাথা থেকে বের করে ফেলবই ফেলব ।” 

যে-খোঁটার আগায় ফের উঠে বসোছল তা থেকে ঝুপ করে জলে লাফিয়ে" পড়ল ব্যাঙ, তারপর 
জলার নিচেকার কাদার মধ্যে এমনভাবে সেশধয়ে গেল আর মাঁটচাপা হয়ে রইল যাতে তার 
চিন্তায় কেউ 'বঘ্য ঘটাতে না-পারে। এঁদকে পাঁচ মিনিট কেটে গেল আর হাঁসেরাও ওড়বার জন্যে 
প্রস্তুত হল। আর ঠিক সেই মূহূর্তে খোঁটার কাছে জলের মধ্যে ভূস করে ভেসে উঠল ব্যাঙ। 
ব্যাঙের মূখ আনন্দে যতখানি ঝলমল করতে পারে ওর মুখও ততখান ঝলমল করে উঠেছে 
তখন। 

ব্যাঙ চেশচয়ে বলল, পেয়েছি! পেয়োছ! মাথা খাটিয়ে উপায় বের করোছি একটা! আপনাদের 
যে-কোনো দুজন ঠোঁটে করে গাছের একটা ছোট ডাল ঝুঁলয়ে নিন আর আম সেই ডালের 


মাঝখান থেকে ঝুলে থাকি। আপনারা উড়বেন আর ডালে করে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবেন। কেবল 
একটা কথা _- আপনাদের প্যাঁক-প্যাক আর আমার ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ ডাকা চলবে না, তাহলেই 
সবকিছু চমৎকার উতরে যাবে” 

ব্যাঙ হালকা প্রাণী হলেও হাজার-হাজার মাইল তাকে ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আর 
একবারের জন্যেও প্যাঁক-প্যাক করে না-ডাকাটা বড় খেলাকথা নয়, তবু ব্যাঙের এত ব্যাদ্ধ দেখে 
হাঁসেরা এমনই খ্যাশ হয়ে উঠল যে 
এপ্্রস্তাবে তারা রাজ হয়ে গেল সঙ্গে 
সঙ্গেই। ঠিক হল, প্রাত দহঘণ্টা অন্তর 
হাঁসেরা ঠোঁট-বদল করবে, আর যেহেতু 
ব্যাঙ মাত্র একটা ও তারা এতগ্যাল প্রাণী 


সেইহেতু একেক জনের পালা তেমন ঘনঘন আসবে না। ভালো আর শক্ত দেখে ছোট 
একটা গাছের ডাল যোগাড় করে দুটো হাঁস সেই ডালের দুই মুখ ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল আর 
ব্যাঙ ঝুলে রইল ডালের মাঝখানটা কামড়ে । এইভাবে হাঁসের গোটা ঝাঁকটা উড়াল দল। 

হাঁসেরা তাকে অত ভয়ঙ্কর উ“চুতে তোলায় ব্যাঙের তো প্রথমে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। 
তাছাড়া যে-দুটো হাঁস ডালটা ঠোঁটে ধরে ছল তারা ঠিকমতো পাশাপাঁশ থেকে না-ওড়ায় 
ডালটায় ঝাঁকুনি লাগছিল খুব। এতে বেচারা ব্যাঙ শূন্যে দূলতে লাগল কাগজের তোর সঙ- 
পুতুলের মতো। পাছে মুখ থেকে ডালটা খসে যায় আর সে আছড়ে পড়ে অনেক ?ননচে মাটির 
ওপর --এই ভয়ে ব্যাঙ প্রাণপণে চোয়ালদুটো শক্ত করে কামড়ে রইল ডালখানা। এত অসদাবধে 
সত্বেও ব্যাঙ কিন্তু খুব তাড়াতাড় ত্রিশঙ্কুর মতো এই ঝুলে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল, আর 
ইতিউতি তাঁকয়ে-তাঁকয়ে দেখতে লাগল। ডাল কামড়ে ঝুলে থাকায় তার নিচ 'দয়ে ঝড়ের 
বেগে যে-সমস্ত খেতখামার, মাঠঘাট, নদী আর পাহাড় পিছলে পেছনে চলে যাচ্ছিল তেমন ভালো 
করে সে-সব আঁবাশ্য দেখতে পাচ্ছিল না সে, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে মাঝেমাঝে পেছন দিকে এক- 
আধটুকু যা দেখাঁছল তাতেই তার অহঙ্কার আর সুখের সীমা ছিল না। 

'ব্দাদ্ধ খাটিয়ে কেমন একটা আজব কাণ্ড ঘাঁটয়েছি আমি!” মনে-মনে সে ভাবাছিল। 

যে-হাঁসের জোড়াটা ব্যাঙ্কে বয়ে নিয়ে চলেছিল তাদের পেছনে-পেছনে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁক 
ইতিমধ্যে শতমুখে গুণকীর্তন জুড়ে দিয়েছিল ব্যাঙের । 


আছে বটে একখানা! এমন মাথা আমাদের হাঁসেদের 
মধ্যেই-বা কটা দেখা যায় বল দোঁখ £» 

১ ব্যাঙের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের ধন্যবাদ দেয়, কিন্তু 

ছু | মুখ খুললেই ওই সাংঘাঁতক উচু থেকে পড়ে 

] ি'ড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে এ-কথাটা সময়মতো মনে 

পড়ায় আরও জোরে চোয়ালদটো "দিয়ে ভালটা চেপে 

ু ধরে মুখ বাজিয়ে রইল সে। এইভাবে সারা দিন সে 

শ্‌ন্যে দলতে-দুলতে চলল। উড়ন্ত অবস্থাতেই 

হাঁসেরা ঠোঁট-বদল করতে লাগল, আগের জোড়া পরের জোড়ার ঠোঁটে কায়দাদঃরস্তভাবে 

ডালখানা চালান করে দিতে লাগল, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল এমন সাংঘাতিক ভয়জাগানে 

যে থেকে-থেকেই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে ডেকে ওঠবার উপক্রম করছিল ব্যাঙ। কিন্তু অনেক কম্টে 


[নজেকে সামলে সাহসের পরিচয় [দিতে হচ্ছিল তাকে আর সে-যে সাহসী ছিল না তা-ও 
তো নয়। সেদিন সন্ধেবেলা অজানা একটা জলায় রাতের জন্যে আস্তানা গাড়ল হাঁসের ঝাঁকটা। 
পরাঁদন সকালে ফের উড়াল দিল তারা, তবে এবার আর পেছন ফিরে নয় সামনের দিকে মুখ করে ঝুলে 
বত-সব ফসল-কাটা মাঠ, হলুদ-হয়ে-আসা বন আর কাটা-ফসল গাদা-দয়ে-রাখা গ্রামের ওপর 
দিয়ে। ওদের কানে আসাছল নিচে মানুষজনের কথাবার্তা আর লম্বা-লম্বা লাঠি দিয়ে জোয়ার- 
দানা আছড়ানোর আওয়াজ । অনেক লোক আবার মাথা তুলে হাঁসের ঝাঁকটাকে দেখতে লাগল আর 
ঝাঁকটার মধ্যে অস্বাভাঁবক 'িছ-একটা লক্ষ্য করে একে-অপরকে আঙুল উপচয়ে দেখাতে লাগল 
কী-যেন। ব্যাঙের তখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল মাঁটর আরও কাছ দিয়ে উড়ে যায়, যাতে লোকে 
তকে দেখতে পায় আর তার সম্বন্ধে লোকে কী বলছে তা শুনতে পায় সে। এরপর যখন তারা 
রাতের জন্যে থামল তখন সে হাঁসেদের বলল : 

'আচ্ছা, আমরা কি আরেকটু নিচু দিয়ে উড়ে যেতে পাঁর নাঃ উচু দয়ে গেলে আমার কেমন 
মাথা ঘোরে আর ভয় হয় হঠাং শরীর কেমন করলে যাঁদ নিচে পড়ে যাই 

দয়াল্‌ হাঁসেরা কথা দিল যে এরপর তারা আর অত উপ্চু দিয়ে উড়বে না। পরাঁদন তারা এত 
নিচু দিয়ে উড়তে লাগল ষে নিচের লোকে কা বলাবাঁল করছে তা পর্যন্ত কানে এল তাদের। 

তারা শুনল একটা গ্রান্মের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে বলছে, “এই দ্যাখ, দ্যাখ্‌ _ 
হাঁসেরা কেমন একটা ব্যাঙকে মুখে করে 'নয়ে যাচ্ছে 

কথাটা শুনে ব্যাউ তো আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। 

এরপর পরের গ্রামের বাচ্চারাও চেচিয়ে বলল, “এই দ্যাখ্‌, দ্যাখ! এমন কাণ্ড দেখোছস 
কোনো জন্মে ?? 

ব্যাঙ ভাবল: 'এমন আজব বাদ্ধটা-যে হাঁসেদের নয়, আমারই মাথা থেকে বৌরিয়েছে_-তা 
যাঁদ ওরা জানত! 

তৃতীয় একটা গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সেখানকার বাচ্চারাও চেচিয়ে বলল, 
“দেখোঁছিস কাণ্ড! এমন ব্যাদ্ধ বিশ্বদুনিয়ায় কার মাথা থেকে বেরোতে পারত বল্‌ দোখি ? 

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না! এত প্রশংসায় বোঁবোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল ব্যাঙের । সব 
সতর্কতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে এবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললে : 

“আমিই এটা মাথা খাটিয়ে বের করোছি! আমি! আমিই! 

আর এই চ্যাঁচাঁনর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে নিচের দিকে পড়তে লাগল সে। হাঁসের বাঁক 
ভয়ে চিৎকার করে উঠল; একটি হাঁস উড়ে নেমে এসে মাঝপথে ব্যাউকে লুফে নেবার চেস্টা পর্যন্ত 
করল কিল্তূ পারল না। চারখানা ঠ্যাং লটপট করতে-করতে ব্যাউ-বাবাদজি নিচে পড়তে 
লাগল সজোরে। ধকস্তু হাঁসেরা তাকে ডালে ঝুলিয়ে খুব তাড়াতাঁড় উড়ে যাচ্ছিল বলে 
সে যেখানটায় চ্যাঁচান শুরু করেছিল সরাসাঁর তার চে শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর 


এসে পড়ল না, পড়ল আরও খানিকটা 
এগিয়ে গিয়ে গাঁখানার একটা প্রান্তে 
পেশছে। আর কা ভাগ্য, পড়া তো 
পড় এক্ষেবারে প্রকাণ্ড একটা নোংরা 


'এববা্ধ আমার, আমার, আর কারও” 
নয়" 

কিন্তু একথা শোনার লোক ছিল না; 
কেউ ধারেকাছে। পদকুরের জলে পরস্ড 
তোলপাড় তুলে কা-একটা এসে পড়ায় 


তারা একে-একে ভেসে উঠতে লাগল 
আর মহা আতঙ্কে সবাই তাকিয়ে 
রইল এই আগন্তুকের ?দকে। 

আমাদের ব্যাঙ-বাবাঁজ ওদের সাতখানা করে গল্প বলতে লাগল-_কাঁভাবে সারা জীবন ধরে 
ভেবে-ভেবে অবশেষে দেশভ্রমণের কেমন একটা আভনব, অত্যাশ্চর্য উপায় সে আবিচ্কার করেছে। 
অন্য ব্যাঙেদের সে বোঝাল তার একঝাঁক পোষা হাঁস আছে, আর যখনই সে দেশভ্রমণ করতে 
চেয়েছে তখনই তার পোষা হাঁসের ঝাঁক তাকে বয়ে নিয়ে গেছে। সে এমনাঁক দক্ষিণের দেশেও 
গেছে, আর সেই রূপকথার দেশ কত-যে সান্দর কী বাল! সেখানে আছে মনোরম সব উষ্ণ জলের 
জলা, আর তাতে আছে ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকামাকড় __ সুস্বাদদ কত রকমের-যে পোকা তার ইয়ন্তা নেই। 

অবশেষে সে বলল, “তোরা সব কেমন আছস তাই দেখতে এখানে এলাম আম। বসন্তকাল 
পর্যন্ত তোদের সঙ্গে এখানেই থাকব, যতাঁদন-না আমার পোষা হাঁসেরা আমায় ?নতে আসে । ওদের 
আম চরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়েছি, বুঝাঁল তো!” 

কিন্তু ব্যাঙের 'পোষা হাঁসেরা, আর ফিরল না। তারা ভেবোছল ব্যাঙ 'নশ্য়ই সেই শক্ত 
পাথুরে রাস্তায় আছড়ে পড়ে মরেছে, আর বেচারার এই করুণ পাঁরণাঁতর কথা ভেবে ভার দদঃখ 
পেয়োছল তারা। 
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